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ও উপস্থিত সুধিমন্ডলী। 
আসসালামু আলাইকুম।
আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারিকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। 
মহান ভাষা আন্দোলনের মাস ফেব্রুয়ারি। আমি গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি সালাম, বরকত, রফিক, জব্বার ও শফিকসহ জানা-অজানা ভাষা শহীদ এবং সকল ভাষাসংগ্রামীকে। 
গভীর শ্রদ্ধা জানাচ্ছি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে। স্মরণ করছি জাতীয় চার নেতা, মুক্তিযুদ্ধের ৩০ লাখ শহীদ, দু’লাখ সম্ভ্রমহারা মা-বোনকে এবং গণতান্ত্রিক আন্দোলনের সকল শহীদকে।
সুধি,
সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আজীবন স্বপ্ন ছিল একটি ক্ষুধা, দারিদ্র্য ও শোষণমুক্ত সোনার বাংলা প্রতিষ্ঠা করা। বঙ্গবন্ধু এমন একটি বাংলাদেশের স্বপ্ন দেখেছিলেন, যেখানে কোন বৈষম্য থাকবে না। সবার মৌলিক অধিকার সমুন্নত থাকবে। ধনী-গরিব নির্বিশেষে সকল ধর্মের, বর্ণের মানুষ মিলেমিশে শান্তিতে বসবাস করবেন। 

১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট জাতির পিতাকে সপরিবারে হত্যার মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের সে অগ্রযাত্রা থেমে যায়। হত্যাকারিরা ইনডেমনিটি আইন করে বঙ্গবন্ধুর হত্যার বিচারের পথ বন্ধ করে দেয়। শুধু তাই নয়, স্বঘোষিত খুনীদের বিদেশে দূতাবাসে চাকুরি দিয়ে পুরস্কৃত করে।
আমরা এ জঘন্য হত্যাকান্ডের বিচার প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে বিচারহীনতার সংস্কৃতি থেকে জাতিকে কলঙ্কমুক্ত করেছি। 

বাঙালি জাতি দীর্ঘ আন্দোলন ও সংগ্রামের মধ্য দিয়ে ভোট ও ভাতের অধিকার ফিরে পায়। আমরা সংবিধানে পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে জনগণকে ভোটের অধিকার ফিরিয়ে দিয়েছি। 

জঙ্গিবাদ, মানবতাবিরোধী অপরাধ ও সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে আমাদের অবস্থান পরিস্কার। আমরা কোনভাবেই বাংলার মাটিতে জঙ্গি এবং সন্ত্রাসবাদকে প্রশ্রয় দিব না।
১৯৭১ সালে বাংলাদেশে মহান মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে সংঘটিত গণহত্যা ও মানবতার বিরুদ্ধে সকল অপরাধের, বিচারের জন্য The International Crimes (Tribunals) Act, ১৯৭৩ প্রণয়ন করা হয়। 
এই আইনের আওতায় মানবতাবিরোধী অপরাধের বিচার কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে। এজন্য হাইকোর্ট বিভাগের বিচারপতির পদমর্যাদার তিন জন করে বিচারপতি সমন্বয়ে দুইটি ট্রাইব্যুনাল গঠন করা হয়েছে। 
চলমান বিচার কার্যক্রমকে আরও গতিশীল ও সময়োপযোগী করতে আন্তর্জাতিক ট্রাইব্যুনালের কার্যপ্রণালী বিধিমালায় প্রয়োজনীয় সংশোধন আনা হয়েছে। 
আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের বিচারক, প্রসিকিউটর, কর্মকর্তা/কর্মচারি নিয়োগ ও তাদের বেতন ভাতাসহ যাবতীয় ব্যয় সরকার বহন করছে। ট্রাইব্যুনালের সার্বিক নিরাপত্তার জন্য সরকার যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। আমরা আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে দেশকে বিচারহীনতার সংস্কৃতি (Culture of Immunity) হতে মুক্ত করতে বদ্ধপরিকর।  
ঢাকার পিলখানায় সংঘটিত বিডিআর বিদ্রোহ মামলার বিচার বিজিবি’র নিজস্ব আইনে ইতোমধ্যে সম্পন্ন হয়েছে। দেশের প্রচলিত আইনে গত ৫ নভেম্বর ২০১৩ সালে পিলখানা হত্যা মামলার রায়ও ঘোষিত হয়েছে। 
১০-ট্রাক অস্ত্র মামলার বিচার কার্যক্রম শেষ করে রায় প্রদান করা হয়েছে। ২১ শে আগস্টের গ্রেনেড হামলা ও হত্যা মামলার বিচার কার্যক্রম চলছে। এই বিচার কাজ দ্রুত সম্পন্ন করার জন্য সকল ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। 
প্রিয় কর্মকর্তাবৃন্দ,
‘বিচারের বাণী যেন নিভৃতে না কাঁদে’ - বিচার কার্যে তার প্রকাশ থাকতে হবে। গরিব-দুঃখী মেহনতী মানুষের ন্যায্য অধিকার প্রতিষ্ঠায় বিচার বিভাগের প্রতিটি সদস্যকে আন্তরিক হতে হবে। 
স্বাধীন বিচার ব্যবস্থার প্রতি আমরা শ্রদ্ধাশীল। আমরা নির্বাহী বিভাগ থেকে বিচার বিভাগ আলাদা করার ব্যবস্থা করেছি। বিচার বিভাগ এখন সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে তাদের কার্যক্রম পরিচালনা করতে পারছে।
তথ্য ও প্রযুক্তির মাধ্যমে বিচার কার্যক্রমকে আরও স্বচ্ছ ও গতিশীল করে জনগণের আকাঙ্ক্ষাকে বাস্তবায়ন করতে আমরা দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। দীর্ঘসূত্রিতা পরিহার করে দ্রুত নিষ্পত্তির মাধ্যমে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করাই আমাদের উদ্দেশ্য। 
আমরা বাংলায় আইন প্রণয়নের কার্যক্রম শুরু করেছি। নিপীড়িত, নির্যাতিত, অসহায় মানুষের দোরগোড়ায় সরকারি খরচে আইনি সহায়তা পৌঁছে দিচ্ছি। 
আমরা বিচার বিভাগের অবকাঠামো নির্মাণ এবং প্রাতিষ্ঠানিক সামর্থ্য বৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করছি। 
প্রায় ৮৭০ কোটি ৩৭ লাখ টাকা ব্যয়ে ‘‘বাংলাদেশের ৬৪টি জেলা সদরে চীফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত ভবন নির্মাণ ১ম পর্যায় (সংশোধিত)’’ প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। 
এর আওতায় ৩৪টি জেলায় আদালত ভবন নির্মাণ এবং ৩০টি জেলায় আদালত ভবনের জন্য জমি অধিগ্রহণ/বরাদ্দের কার্যক্রম অন্তর্ভুক্ত আছে। 
প্রকল্পের আওতায় ৩১টি জেলায় বহুতল বিশিষ্ট চীফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত ভবনের নির্মাণ কাজ চলছে। ইতোমধ্যে ৪টি চীফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত ভবনের নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে। 
জেলাজজ ভবনের সংস্কার কাজে প্রায় ১০০ কোটি টাকা ব্যয় করা হয়েছে। ২৯ কোটি টাকা ব্যয়ে জেলা আইনজীবী ভবনের পুনঃনির্মাণ ও সংস্কার কাজ সম্পন্ন হয়েছে।
আর্থিকভাবে অস্বচ্ছল, সহায় সম্বলহীন এবং বিচার পেতে অসামর্থ্য বিচারপ্রার্থী জনগণকে আইনগত সহায়তা প্রদানের জন্য আমরা ২০০১ সালে জাতীয় আইনগত সহায়তা আইন পাস করি। জেলা কমিটি ছাড়াও উপজেলা ও ইউনিয়ন পর্যায়ে লিগ্যাল এইড কমিটি গঠন করা হয়েছে। 
বর্তমান সরকারের ২০০৯ থেকে ২০১৪ পর্যন্ত মোট ১ লাখ ১৮ হাজার ১৮৮ জন গরিব ও অস্বচ্ছল ব্যক্তিকে আইনগত সহায়তা দেওয়া হয়েছে। 
দেশের ৬৪টি জেলায় জেলা জজ আদালত ভবনে জেলা আইনগত সহায়তা কার্যালয় স্থাপন করা হয়েছে। এসব কার্যালয়ে ১জন সিনিয়র সহকারি জজ পদমর্যাদার কর্মকর্তাসহ প্রত্যেক জেলায় ৩ জন করে ৬৪টি জেলার জন্য মোট ১৯২টি পদ সৃষ্টি করা হয়েছে। 
বিগত জামায়াত-বিএনপি’র শাসন আমলে দীর্ঘকাল যাবত বিচার বিভাগে নিয়োগ বন্ধ থাকে। ফলে বিদ্যমান পদে শূন্যতা সৃষ্টি হয়। বিদ্যমান শূন্য পদে এবং নবসৃষ্ট ম্যাজিস্ট্রেসির জন্য ৯২৭ জন সহকারি জজ/ম্যাজিস্ট্রেট নিয়োগের মাধ্যমে দ্রুত বিচারক সঙ্কট নিরসন করা হয়েছে। 
এছাড়াও বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের আপীল বিভাগে ১৪ জন এবং হাইকোর্ট বিভাগে ৪৭ জন বিচারপতি নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। 
বিচার প্রশাসনে দক্ষ জনবল সৃষ্টির লক্ষ্যে বিচার বিভাগের বিভিন্ন পর্যায়ে ৩ হাজার ২৮৭ জন কর্মকর্তাকে বিচার প্রশাসন প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। 
বিচার প্রশাসনে গতিশীলতা আনতে আপনারা সব সময় সচেষ্ট থাকবেন এটা আমার প্রত্যাশা। আমরা বিচারকদের মর্যাদাপূর্ণ  জীবনযাপনের জন্য  তাঁদের সম্মানজনক বেতন কাঠামোর ব্যবস্থা করেছি।
আমি আশা করি, রূপকল্প ২০২১ ও রূপকল্প ২০৪১ বাস্তবায়নের মাধ্যমে আমরা বাংলাদেশকে জাতির পিতার স্বপ্নের সোনার বাংলায় পরিণত করতে সক্ষম হব। 
প্রিয় কর্মকর্তাবৃন্দ,

আইনের শাসনের অন্যতম শর্ত হচ্ছে বিচারপ্রার্থীরা যাতে যথাসময়ে সঠিক বিচার পায়। প্রকৃত অপরাধীরা যাতে শাস্তি পায়।

দীর্ঘসূত্রিতার কারণে অনেক সময় বিচারপ্রার্থীরা হতাশাগ্রস্ত হয়ে পড়েন। এতে আইনের শাসনের ব্যত্যয় ঘটে। আবার আইনের ফাঁকফোকর গলিয়ে অনেক অপরাধী বেরিয়ে গিয়ে পুনরায় অপরাধমূলক কাজে লিপ্ত হয়।
বিশেষ করে সম্প্রতি একটি গোষ্ঠি দেশে জঙ্গি এবং সন্ত্রাসী কায়দায় সাধারণ মানুষকে পুড়িয়ে মারছে। জানমালের অপূরণীয় ক্ষতিসাধন করছে। যারা এসব অমানবিক কাজ করছে, তারা যাতে কোনভাবেই পার না পায়, সে ব্যাপারে আপনাদের সতর্ক থাকার আহ্বান জানাচ্ছি।
এসব বন্ধের জন্য প্রসিকিউশন এবং বিচার বিভাগের মধ্যে সমন্বয় সাধন করতে হবে। তবে কোন নিরপরাধ ব্যক্তি যাতে শাস্তি ভোগ না করে সে ব্যাপারে সর্বোচ্চ সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। 
সবচেয়ে বড় কথা জনমনে যেন এমন ধারণা না জন্মে যে অপরাধ করে পার পাওয়া যায়। সঠিক বিচারের মধ্য দিয়েই একটি সুস্থ সমাজ ব্যবস্থা গড়ে উঠতে পারে। 
আসুন, সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠায়, প্রত্যেকে যে যার অবস্থান থেকে অপশক্তির বিরুদ্ধে সোচ্চার হই। মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে আমরা দেশসেবায় আত্মনিয়োগ করি। 
 খোদা হাফেজ।
জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।
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